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গান-বাজনার ব্যাপারে ইসলামের বিধান ৯১১ ০৪ 


[1 আল্লাহ তাআলা বলেন: 
রর ৫ রা se আন ৪৮, ৬, টিটি (৩৮... = শা 
[7:৬২] 15৯ ০৩৭৩ AS Ip 451 ০৯০ ০০ ০52 EIR ৬০৫ ৩০ ০৪৩] 325) 


“আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা খরিদ 
করে। আর তারা এগুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে।” [সুরা লুকমান: ৬] 


বেশির ভাগ তাফসীরকারকগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ৩১১41 2] বলতে গানকে বুঝিয়েছেন । ইবন মাসউদ 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন: তা হচ্ছে গান। ইমাম হাসান বসরী রহ. বলেন: তা গান ও বাদ্যের ব্যাপারে নাযিল 
হয়েছে। 


7 আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে সম্বোধন করে বলেন: 
[75:০1] ধ ৩৮০ Ls SEL, 22405592245) 
“তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো প্ররোচিত কর।” [সুরা আল-ইসরা, আয়াত: ৬৪] 


গান-বাজনার ক্ষতিকর দিকসমূহ: 
ইসলাম কোনো জিনিসের মধ্যে ক্ষতিকারক কোনো কিছু না থাকলে তাকে হারাম করে নি। গান ও বাজনার মধ্যে 
নানা ধরনের ক্ষতিকর জিনিস রয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ সম্বন্ধে বলেন: 

- বাজনা হচ্ছে নফসের মদস্বরূপ। মদ যেমন মানুষের ক্ষতি করে, বাদ্যও মানুষের সেই রকম ক্ষতি করে। 
যখন গান-বাজনা তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখনই তারা শির্কে পতিত হয়। আর তখন তারা ফাহেশা 
কাজ ও যুলুম করতে উদ্যত হয়। তারা শির্ক করতে থাকে এবং যাদের কতল করা নিষেধ তাদেরকেও 
কতল করতে থাকে । যিনা করতে থাকে । যারা গান-বাজনা করে তাদের বেশীর ভাগের মধ্যেই এই তিনটি 
দোষ দেখা যায়। তাদের বেশীর ভাগই মুখ দিয়ে শিস দেয় ও হাততালি দেয়। 

- শির্কের নিদর্শন: তাদের বেশির ভাগই তাদের শাইখ (পীর) অথবা গায়কদের আল্লাহরই মতোই ভালোবাসে 
অথবা আরো অধিক। 

- অশ্লীলতা: গান হল যেনার রাস্তাস্বরূপ। এর কারণেই গানের মজলিসে বেশীর ভাগ ফাহেশা তথা অশ্লীল 
কাজ অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে পুরুষ, বালক, বালিকা ও মহিলা চরম স্ববীন ও লঙ্জাহীন হয়ে পড়ে । এভাবে 
গান শ্রবণ করতে করতে নিজেদের ক্ষতি ডেকে আনে । তখন তাদের জন্য ফাহেশা কাজ করা সহজ হয়ে 
দাড়ায়, যা মদ্যপানের সমতুল্য কিংবা আরও অধিক। 

- কতল বা হত্যা: অনেক সময় গান শ্রবণ করতে করতে উত্তেজিত হয়ে একে অপরকে হত্যা করে ফেলে। 
তখন বলে: তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, যে জন্য হত্যা করা ছাড়া উপায় ছিল না। তা থেকে 
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বিরত থাকা তার ক্ষমতার বাইরে ছিল। আসলে এ সময়ে মজলিসে শয়তান উপস্থিত হয়। আর যাদের 
ওপর শয়তান বেশি শক্তিশালী তারা অন্যদের হত্যা করে ফেলে। 

-  পরথভ্রষ্টতা ও ক্ষতি: গান-বাজনা শ্রবণে অন্তরের কোনো লাভ হয় না, তাতে কোনো উপকারও নেই; বরঞ্চ 
ওতে আছে গোমরাহী এবং ক্ষতি, যা লাভের থেকেও বেশি ক্ষতিকর । যা রুহের জন্য এ রকম ক্ষতিকর 
যেমন মদ শরীরের জন্য ক্ষতিকর । ফলে যারা সঙ্গীত শ্রবণ করে, তাদের নেশা মদ্যপায়ীর নেশা থেকেও 
অনেক বেশি হয়। তারা ওতে যে মজা পায়, তা মদ্যপায়ীর থেকেও অনেক বেশি। 

- শয়তান তাদের নিয়ে খেলা করে: তখন এই অবস্থায় তারা আগুনে প্রবেশ করে, কেউ গরম লোহা 
শরীরের মধ্যে কিংবা জিন্বায় প্রবেশ করায় অথবা এ জাতীয় কাজ করে । তারা সালাত আদায়ের সময় 
অথবা কুরআন তেলাওয়াতের সময় এই রকম অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। কারণ এগুলো শরী'আতসম্মত 
ইবাদত, ঈমানী কাজ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ, যা শয়তানকে দূরে সরিয়ে 
দেয়। আর অন্যগুলো ইবাদতের নামে বিদ'আত । এতে আছে শির্ক ও শয়তানী কাজ, দার্শনিকের কাজ। 
যাতে শয়তানরা সহজেই আকৃষ্ট হয়। 


শরীরের মধ্যে লোহার শলাকা, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর না সাহাবীরা প্রবেশ করাতেন। 
যদি এ কাজ উত্তমই হত তবে অবশ্যই তারা এতে অগ্রগামী হতেন। বরঞ্চ উহা সুফী পীর ও বিদ"আতীদের কাজ। 
আমি তাদেরকে মসজিদে একত্রিত হতে দেখেছি। তাদের সাথে তবলা জাতীয় যন্ত্র দফ ছিল। তারা গান করছিল: 
আমাদের মদের গ্লাস এনে দাও এবং তা আমাদের পান করাও । আল্লাহর ঘরে বসে মদ জাতীয় দ্রব্যের উচ্চারণ 
করতে তাদের লজ্জাও হয় না। তারপর উচ্চ আওয়াজে দফ বাজাচ্ছিল এবং উচ্চ আওয়াজে গাইরুল্লাহর নিকট 
বিপদে উদ্ধার চাচ্ছিল। আর বলছিল: হে দাদা! ... এভাবে শয়তান তাদের ধোকায় নিপতিত করছিল । তারপর আর 
একজন তার জামা খুলে একটি লোহার শিক হাতে নিয়ে তার পাঁজরের মধ্যে প্রবেশ করাল। তারপর আর একজন 
উঠে দাড়িয়ে কাঁচের একটি গ্লাস ভেঙ্গে তা দাঁত দিয়ে চূর্ণ বিচুর্ণ করছিল। তখন আমি মনে মনে বললাম, এরা যা 
বলছে তা যদি সত্যিই সহীহ হয় তবে যেন তারা এ ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ করে যারা আমাদের ভূমি জবর দখল 
করে রেখেছে আর আমাদের সন্তানদের হত্যা করেছে। এসব কাজ যে সব শয়তানরা সেখানে উপস্থিত হয় তারা 
তাদের সাহায্য করে। কারণ, এ লোকেরা আল্লাহর স্মরণ হতে দূরে রয়েছে। আর যখন তারা তাদের পূর্ব 
পুরুষদের নিকট বিপদে উদ্ধার চায়, তখন তারা শির্কের মধ্যে লিপ্ত হয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

(© 3১৫৫ ৩৮ এ] ৩৪০০৪ 280 © ১ A 96 ৪ A এ FI ৪১৩৪ এ ৩০) 


[FY তন :-৯১৯9)] 


“আর যে পরম করুণাময়ের যিকির থেকে বিমুখ থাকে, আমরা তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি,ফলে সে 
এক শয়তানের সঙ্গী হয়ে যায়। আর নিশ্চয়ই তারাই (শয়তান) মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়। অথচ 
মানুষ মনে করে তারা হিদায়েত প্রাপ্ত ৷” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩৬-৩৭] 


আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য শয়তানকে নির্দিষ্ট করে দেন, যাতে তারা আরও গোমরাহ হতে পারে । আল্লাহ তায়ালা 


বলেন: 
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[Ve i211 ৩৮০ শর ও LIT ৩৪৬৫৩ 
“বলুন, যে বিভ্রান্তিতে রয়েছে তাকে পরম করণাময় প্রচুর অবকাশ দেবেন।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৭৫] 


শয়তান যে তাদের সাহায্য করে, এতে আবাক হওয়ার কিছুই নেই। কারণ, সুলাইমান আলাইহিস সালাম এক 
জিন্নের নিকট সাহায্য চেয়েছিলেন, রাণী বিলকীসের সিংহাসন উঠিয়ে আনার জন্য। এ সম্বন্ধে কুরআনে আছে, 


ঠা 5 ৪15৬ ৮৫ টি 32 ৫৮৫ ০৫ CA dhe 5 > পারি 
[৭:৯0] ধ্ ৪) ৬০ EH এন 917 DAS 95 75 9103 ৪ ৬০০6 ডা 8৫1 ও ৬৯০০ ৬ Ys 


“এক শক্তিশালী জিন্ন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বেই আমি তা এনে দিব। আমি নিশ্চয় এ ব্যাপারে 
শক্তিশালী ও আমানতদার।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৩৯] 


যারা হিন্দুস্থানে গিয়েছেন, যেমন ভ্রমনবিদ ইবন বতুতা কিংবা অন্যান্যরা। তারা অগ্নি উপাসকদের লোহার শিক 
শরীরে প্রবেশ করানো হতেও বেশি ভযংকর ঘটনা দেখেছে, যদিও তারা ছিল কাফের তাই এ ঘটনা কোনো 
কারামত বা অলৌকিক ঘটনা নয়। বরঞ্চ তা এ সমস্ত শয়তানদের ঘটনা যারা এভাবে একত্রিত হয় গান বাজনার 
আসরে দেখা যায়, বেশীর ভাগ লোক যারা শরীরে শিক প্রবেশ করায়, তারা নানা ধরনের পাপে লিপ্ত । এমনকি 
প্রকাশ্যভাবে তারা আল্লাহর সাথে শির্কে লিপ্ত থাকে। কারণ তারা তাদের মৃত পুর্বপুরুষদের নিকট সাহায্য ভিক্ষা 
করে । তাহলে কীভাবে কারামতের অধিকারী অলী আল্লাহ হতে পারে? 


আল্লাহ তাআলা ওলীদের সম্বন্ধে বলেন: 
[৭১৯2] ধর 39555 RN; ৩ BEY ঞ্া ন্ঞ্য& খুঁটি 
“শুনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬২] 


অলী হচ্ছেন এ মুমিন বান্দা, যিনি সর্বদা এক আল্লাহর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করেন। আর মুত্তাকি হচ্ছেন এ ব্যক্তি 
যিনি আল্লাহর সাথে পাপ ও শির্ক করা থেকে বিরত থাকেন। এ সমস্ত অলীদের জীবনে হঠাৎ করে কোনো কারামত 
ঘটে যায়। আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মানুষের দাবী বা লোক দেখানোর জন্য এটা ঘটে না। 


বর্তমান জামানায় গান-বাজনা: 

বর্তমান জামানায় বেশির ভাগ গান হয় বিয়ের মজলিসে অথবা অন্য কোনো উৎসবে, রেডিও ও টেলিভিশনে । 
এগুলোর বেশির ভাগই ভালোবাসা, মিলনাকাংখা, চুমু, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদির ওপরে ভিত্তি করে রচিত। তাতে 
থাকে মুখের, কপালের এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গের বর্ণনা, যা যুবকদের মনে মিলনাকাংখা জাগিয়ে তোলে 
আর তাদের অশ্লীল কাজ ও যেনা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের চরিত্র নষ্ট করে। 

যখন গায়ক গায়িকারা গান বাজনার নামে একত্রিত হয়, তখন এঁ সমস্ত ধন দৌলত ব্যয় হয়, যা সংস্কৃতির নামে 
জাতীয় তহবিল হতে চুরি করা হয়। তারপর এ ধন দৌলত নিয়ে ইউরোপ আমেরিকা যেয়ে বাড়ি-গাড়ী ইত্যাদি 
খরিদ করে। তারা তাদের অশ্লীল গান-বাজনা দিয়ে জাতীয় চরিত্র নষ্ট করে দেয়। তাদের অশ্লীল ও নগ্ন ছবি দিয়ে 
যুবকদের চরিত্র নষ্ট করে। ফলে, আল্লাহকে ছেড়ে তারা তাদেরকে ভালোবাসতে থাকে । এমনকি ১৯৬৭ সালে 
ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধের সময় রেডিও হতে বলা হচ্ছিল, তোমরা যুদ্ধে অগ্রসর হতে থাক; কারণ তোমাদের সাথে 
অমুক অমুক গায়িকা আছে। ফলে তারা পাপিষ্ট ইয়াহুদীদের সাথে চরমভাবে বিপর্যস্ত ও পরাজিত হয়। বরঞ্চ 
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তাদের বলা উচিৎ ছিল, তোমরা আল্লাহর সাহায্য নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাক, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। 
এমনকি এক গায়িকা এ ঘোষণা দিয়েছিল যে, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পূর্বে তার প্রতি মাসে কায়রোয় যে মাসিক 
উৎসব হতো, এ বৎসর তা সে তেলআবিবে করবে, যদি তারা জয়যুক্ত হয়। অন্যদিকে আল্লাহর সাহায্যের জন্য 
ইয়াহুদিরা যুদ্ধের পর বায়তুল মুকাদ্দাসের গোনাহ মোচনের দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় 
করছিল। 


তথাকথিত ধর্মীয় গান: 


এসব ধর্মীয় গান-বাজনার মধ্যেও নানা ধরনের গর্হিত কথা থাকে । যেমন বলা হল, প্রতি নবীরই একটা নির্দিষ্ট 
অবস্থান আছে, আর হে মুহাম্মাদ! এ সেই আরশ! একে গ্রহণ কর। এই বাক্যের শেষ কথা আল্লাহ ও তাঁর 
রাসুলের নামে মিথ্যা বানান হয়েছে, যার মুল ঠিক নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনই আরশ 
গ্রহণ করবেন না আর তার রবও এ কথা বলবেন না। 


শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বরের ছারা মেয়েদের ফিতনা: 

সাহাবী বারা ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কণ্ঠস্বর ছিল মধুর। কোনো কোনো সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চলার সময় ধর্মীয় গান গাইতেন। একদা যখন তিনি গান গাচ্ছিলেন, আর মহিলারা 
নিকটে এসে পড়ল, তখন রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: মেয়েদের থেকে 
সাবধান! ফলে তিনি নিশ্চুপ হয়ে পড়লেন। তার স্বর মেয়েরা শ্রবণ করুক তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
পছন্দ করেন নি। (হাকেম:৫২৭৩) 

যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ভয় পেয়ে থাকেন যে, বাগানে গিয়ে সুর করে কবিতা পড়লে মেয়েদের 
মধ্যে ফিতনা হবে, তাহলে বর্তমান জামানায় মহিলারা রেডিও টেলিভিশনে যে ধরণের গান-বাজনা করে তাদের 
গান-বাজনা শুনলে কী বলতেন? এ ধরনের গায়িকারা বেশির ভাগই নানা ধরনের ফাসিক ও নগ্ন কার্যকলাপে লিপ্ত 
থাকে, আর শরীরের নানাবিধ বর্ণনা দিয়ে যে কবিতা পাঠ করে তাতে বিবিধ ধরনের অবস্থার ও মানসিক ফিতনার 
উদ্রেক করে। ফলে অন্তরে এমন রোগের সৃষ্টি হয় যা তাদের তাদের লজ্জা শরম বির্সজন দিতে ও বেহায়াপনায় 
লিপ্ত হতে উৎসাহিত করে। যদি এ গানের সাথে মাতাল করা সুরের মিশ্রণ হয়, তবে তো তাদের বুদ্ধির বিভ্রম 
ঘটায়। যারা এই গানের নেশায় পড়ে, তাদের তা এ রকমই ক্ষতি করে যা মদ পান করার পর হয়ে থাকে। 


গান অন্তরে নিফাকী সৃষ্টি করে: 

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: গান অন্তরে মুনাফেকী সৃষ্টি করে, যেমন ভাবে পানি ঘাস সৃষ্টি করে। 
যিকির অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে, যেমন পানি ফসল উৎপন্ন করে। 

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন: যে ব্যক্তি সব সময় গান-বাজনায় ব্যস্ত থাকে, তার অন্তরে মুনাফেকীও সৃষ্টি হবে, 
যদিও তার মধ্যে এর অনুভূতি আসবে না। যদি সে মুনাফেকীর হাকীকত বুঝতে পারত, তবে অবশ্যই অন্তরে তার 
প্রতিফলন দেখতে পেত। কারণ, কোনো বান্দার অন্তরে কোনো অবস্থাতেই গানের মহব্বত ও কুরআনের মহব্বত 
একত্রে সন্নিবেশিত হতে পারে না। তাদের একটি অন্যটিকে অবশ্যই দুর করে দিবে । কারণ, আমরা দেখতে পাই 
যে, গান ও কাওয়ালী শ্রবণকারীদের কাছে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করা খুবই শক্ত ঠেকে আর কারি যে 
আয়াতই তেলাওয়াত করুক না কেন, তা দ্বারা এসব লোক মোটেই উপকৃত হয় না। ফলে শরীরে কোনো নাড়াচড়া 
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ও অন্তরে কোনো উদ্দীপনা আসে না। আর যখনই তারা গান শ্রবণ করে, তখনই তাদের কণ্ঠস্বরে ভয়ের এক 
প্রভাব সৃষ্টি হয়, অন্তরে এক ভাবের সৃষ্টি হয়, সেটার জন্য রাত্রি জাগরণ করা তাদের নিকট মধুর হয়। ফলে 
দেখতে পাই তারা গান বাদ্য শ্রবণ করাকে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ অপেক্ষা বেশি প্রধান্য দেয়। বেশির ভাগ 
লোকই যারা গান ও বাদ্যের ফিৎনায় লিপ্ত আছে, তারা সালাত আদায়ে খুব অলসতা দেখায়। বিশেষ করে 
জামা“আতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে । 


ইবন আকীল রহ. যিনি হাম্বলী মাযহাবের একজন বড় আলেম, তিনি বলেন: যদি কোনো গায়িকা (নিজের স্ত্রী 
ব্যতিত) গান গায় তবে তা শ্রবণ করা হারাম। এ ব্যপারে হাম্বলী মাযহাবে কোনো মতবিরোধ নেই। 


ইবন হাযম রহ. বলেন: মুসলিমদের জন্য কোনো বেগানা মহিলার গান শ্রবণ করে আনন্দ লাভ করা হারাম। 


গান-বাজনা শ্রবণের প্রতিকার: 

রেডিও টেলিভিশন, ভিডিও কিংবা অন্য কোনো স্থানে যে গান হয়, তা শ্রবণ করা হতে বিরত থাকতে হবে । বিশেষ 
করে অশ্লিল গান থেকে, যাতে বাদ্যও বাজানো হয়। 

গান-বাজনা থেকে বিপরীত কাজ হলো আল্লাহর যিকির ও কুরআন তেলাওয়াত করা। বিশেষ করে সূরা আল- 
বাকারা তেলাওয়াত করা । 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 


(4০555) ৫5 পদ ভর ৬ 22 ৬ ৫ 

“যে বাড়িতে সূরা আল-বাকারা তেলাওয়াত করা হয়, সে বাড়ি থেকে শয়তান পালায়ন করে।” (সহীহ মুসলিম) 
আল্লাহ তা“আলা বলেন: 

[ov 5214 © 52:10 8259 359 ১5329 02559 255 ০৩ 892 এল ও এজ) 


“হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদেরর কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা 
আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত । [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৭] 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী ও শামায়েল (আখলাক) পাঠ করা এবং সাথে সাথে সাহবায়ে 


কেরামের জীবনীও অধ্যায়ন করা । 

যে সমস্ত গান শ্রবণ করা জায়েয: 

ঈদের গান শ্রবণ করা: এ হাদীসটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা থেকে বর্ণিত: 

22581০8785 (93 9৬5০৩ ৬০৪৪ 215) 39) ০৩০৩ ১৩০৯5 9৬০৩৬০41555 HE এ এত এ 4৯5 055) 


(edly) els Ge Sb Le BI ও SHES lS 4205 এ ০ J 


“একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন। তখন তাঁর ঘরে দুই বালিকা দফ 
বাজাচ্ছিল। অন্য রেওয়ায়েতে আছে গান করছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের ধমক দেন। তখন 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাদের গাইতে দাও । কারণ, প্রত্যেক জাতিরই ঈদের দিন আছে। 
আর আমাদের ঈদ হল আজকের দিন।” (সহীহ বুখারী) 


দফ বাজিয়ে বিয়ে প্রচারের জন্য গান গাওয়া আর তাতে মানুষদের উদ্ধুদ্ধ করা। দলীল: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 


(All) EIS BL SASS p54 0941 SY ৩ ৫) 


“বিয়ে হারাম বা হালাল হওয়ার মধ্যে পার্থক্য হলো দফের বাজনা ও শব্দ করে জানিয়ে দেওয়া।” [মুসনাদে 
আহমাদ] যাতে এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সেখানে বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 


কাজ করার সময় ইসলামী কোরাস শ্রবণ করা, যাতে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে এ গানে যদি দো'আ 
থাকে এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নামক সাহাবীর 
কবিতা আবৃত্তি করতেন আর সাথীদেরকে খন্দকের যুদ্ধের সময় পরিখা খনন করতে উদ্ধুদ্ধ করতেন এই বলে যে, 
“হে আল্লাহ কোনোই জীবন নেই আখেরাতের জীবন ব্যতীত। তাই আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দিন। তখন 
আনছার ও মুহাজিনগণ উত্তর দিলেন: আমরাই হচ্ছি এ ব্যক্তিবর্গ যারা রাসূলের নিকট বাই'আত করেছি জিহাদের 
জন্য, সর্বদাই যতদিন আমরা জীবিত থাকি।” 


আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে যখন খন্দক (গর্ত) খনন করছিলেন, তখন ইবন 
রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু “আনহু এ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন: 


“আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ না করতেন তাহলে আমরা হিদায়াত পেতাম না। আর সিয়ামও পালন করতাম না, 
আর সালাতও আদায় করতাম না। তাই আমাদের ওপর সাকিনা (শান্তি) নাযিল করুন। আর যখন শত্রুদের 
মুকাবিলা করব তখন আমাদের মজবুত রাখুন। মুশরিকরা আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে আর যদি তারা কোনো 
ফিৎনা সৃষ্টি করে, তবে আমরা তা ঠেকাবই।” বারে বারে আবাইনা শব্দটি তারা উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করছিলেন। 


এ সমস্ত কবিতা-গান, যাতে আল্লাহর তাওহীদের কথা আছে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
মহব্বত ও তার শামায়েল আছে অথবা যাতে জিহাদে উৎসাহিত করা হয় তাতে দৃঢ় থাকতে অথবা চরিত্রকে দৃঢ় 
করতে উদ্ধুদ্ধ করা হয় অথবা এমন দাওয়াত দেয়া হয় যাতে মুসলিমদের একে অন্যের প্রতি মহব্বত ও সম্পর্ক 
সৃষ্টি হয় অথবা যাতে ইসলামের মৌলিক নীতি বা সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয় অথবা এই জাতীয় অন্যান্য কথা যা 
সমাজকে উপকৃত করে দীনি আমলের দিকে কিংবা চরিত্র গঠনের জন্য উৎসাহ প্রদান করে। 


ঈদের সময় ও বিয়ের সময় কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য তাদের নিজেদের মধ্যে দফ বাজানোর অনুমতি ইসলাম 
দিয়েছে। যিকিরের সময় এটার ব্যবহার ইসলাম কখনই দেয় নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যিকিরের সময় কখনই তা ব্যবহার করেন নি। তাঁর পরে তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম কখনই তা 
করেন নি। অথচ ভণ্ড সুফি পীররা তা মুবাহ করেছে নিজেদের জন্য । আর যিকিরের দফ বাজানকে তারা সুন্নত 
বানিয়ে নিয়েছে। বস্তুত তা বিদ'আত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 


+ cig, ০ ৮০ 2৪৮ ৫ রর রি Lo Kk রে 
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“তোমরা দীনের মধ্যে নতুন কোনো সংযোজন করা হতে বিরত থাকো। কারণ, প্রতিটি নতুন সংযোজনই 
বিদ'আত । আর প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী ।” (তিরমিযী) 


সমাপ্ত 





